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অ্যাসোসিয়েশন অব থোরাসিক অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার সার্জনস্ অব এশিয়া’র ২৬তম সম্মেলনে আগত দেশী-বিদেশী চিকিৎসকসহ উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
ইদানিংকালে আমাদের দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। আগে সংক্রামক ব্যাধিতে বেশি মানুষ মারা যেত। বর্তমানে অসংক্রামক রোগে বেশি লোক মারা যাচ্ছে। এরমধ্যে হৃদরোগই সবচেয়ে মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। 
এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে আপনাদের এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমি আয়োজকদের এবং দেশ-বিদেশ হতে আগত অতিথিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি এ সম্মেলনে যোগদানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের আদান প্রদান করবেন এবং সেগুলো নিজ নিজ দেশের মানুষের চিকিৎসাসেবায় প্রয়োগ করবেন।
সুধী,
আমাদের সংবিধানে মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি জনগণ-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে থানা পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য কাঠামোকে সম্প্রসারণ করেছিলেন। জাতির পিতা চিকিৎসকদের পদ-মর্যাদা ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করেছিলেন। 
জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করে আমরা জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গত সাড়ে ৭ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। 
আমরা স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং জনসংখ্যা নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করেছি। স্থানীয় পর্যায়ে- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক তিনস্তর-বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। স্বাস্থ্যসেবা এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পোঁছেছে। তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষ বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। 
এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে প্রায় ৩০ ধরনের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। 
তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং বিভিন্ন হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা প্রবর্তন করা হয়েছে। 
গত সাড়ে ৭ বছরে দেশে নতুন ১৬টি সরকারি ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০ হাজার ৬৬২টি নতুন শয্যা যুক্ত করেছি। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৩শ’ ৪৫টি নতুন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।
চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট ১২ হাজার ৮০৪টি আসন বাড়ানো হয়েছে। আমাদের সরকারের সাড়ে সাত বছরে ১২ হাজার ৭২৮ জন সহকারি সার্জন এবং ১১৮ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
এ পর্যন্ত ৫ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও ১০ হাজার নার্স নিয়োগ দান প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নার্সদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।
২০১৪ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিওমুক্তি সনদ লাভ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ক্যান্সার এবং থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসায় বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫শ’ শয্যাবিশিষ্ট এবং মুগদায় ৫শ’ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৃথক অত্যাধুনিক বার্ন ইউনিটসহ দেশের সরকারি বৃহৎ হাসপাতালগুলোতে বার্ন ইউনিট খোলা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেষ্টিভ ডিজিজ রিসার্চ ও হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩শ’ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন করেছি। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১ শ’ ৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট’এর উদ্যোগে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। 
১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর মেডিকেল শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং উন্নত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে প্রথমবারের মত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই। তারই অংশ হিসেবে তৎকালীন পিজি হাসপাতালকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। অদূরদর্শী একটি মহল তখন এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চরম বিরোধিতা করেছিল। আজকে দেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শয্যা সংখ্যা ৭০০ থেকে বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫০০ করা হয়েছে।
আমরা রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে আরও দু’টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
অটিস্টিক শিশু সনাক্তকরণের জন্য জরিপ কার্যক্রম চলছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ‘এমডিজি’ পুরস্কার লাভসহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাফল্যের অনেক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। 
আমাদের এসব কার্যক্রমের ফলে মানুষের গড় আয়ু এখন ৭১ বছরে উন্নীত হয়েছে। 
উপস্থিত সুধি,
হৃদরোগের শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিগত ৩ দশকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮১ সালে প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন হয়। ১৯৯৭ সালে যেখানে দেশে ৫০০-এর কাছাকাছি অপারেশন হয়, ২০১৫ সালে সেখানে সারাদেশে ২২টি হাসপাতালে ১০ হাজারের মত অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের  দক্ষতা ও সেবার মান অনেক বেড়েছে। আগে যে হারে মানুষ বিদেশে যেতেন চিকিৎসার জন্য, এখন তা অনেক কমে গিয়েছে।  
বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে শুধু জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হৃদরোগের অপারেশন হলেও খুব শীঘ্রই এই সেবা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের হাসপাতালে চালু হতে যাচ্ছে। 
তবে শুধু চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করে হৃদরোগের মৃত্যুহার কমানো যাবে না। কেন এত বেশি মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে, কীভাবে হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকা যায় - এসব বিষয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। 
আমি আপনাদের আহ্বান জানাব চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি গবেষণার উপর আপনারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন। পাশাপাশি হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আপনাদের আরও বেশি বেশি গণমাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। 
প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,
চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান ব্রত। আপনারা নিষ্ঠা ও মেধা প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। আর্ত-পীড়িতদের সেবাদানের সামর্থ্য অর্জন করেছেন। আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব তৈরি করতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেভাবে সেবা প্রদান করতে হবে। 
উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা সব সুবিধা নিশ্চিত করে যাচ্ছি। একের পর এক বিশেষায়িত হাসপাতাল করে দিচ্ছি। আপনারা এসব সুবিধা কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, রোগীদের সর্বোত্তম সেবা দেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।
আমি মনে করি জনগণকে শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই চলবে না। আমাদের চিকিৎসাসেবার উপর মানুষের আস্থা তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী না হয়।
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত মধ্যম-আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যে বাংলাদেশে মানুষ রোগ-শোকে ভুগবে না, সব ধরণের মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনে চিকিৎসক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতাশ্যা আপনারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি অ্যাসোসিয়েশন অব থোরাসিক অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার সার্জনস অব এশিয়া’র ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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